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সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আমার দায়িত্বাধীন মন্ত্রণালয়। 
স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভবনে অফিস করেছেন। আমি আনন্দিত যে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত এই ভবনে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি। 
আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর/অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
সশস্ত্র বাহিনীকে একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রণীত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির প্রেক্ষাপটে ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখনই সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে কাজ করেছে। আমাদের সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর যত উন্নয়ন হয়েছে, অন্য কোন সরকারের আমলে তা হয়নি - এটা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি।
আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। আমাদের সরকার ১টি পদাতিক ও ১টি সংমিশ্রিত ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, ১টি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট, ৩টি পদাতিক ইউনিট, ২টি আর্টিলারি ইউনিট, ১টি আরই ব্যাটালিয়ন, ২টি ইসিবি এবং ১টি এসটি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন করেছিল। 
এছাড়া এনডিসি, বিপসট, এএফএমসি, এমআইএসটি, ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং এনসিও’স একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা হয়। সেনাবাহিনীকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করতে উন্নত প্রযুক্তির সমরাস্ত্র সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
একই সাথে আমরা সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট ব্যাংক ও হোটেল র‌্যাডিসন চালু করেছি। 
সেনা সাজোঁয়া বহরের জন্য ৪র্থ প্রজন্ম ট্যাংক-এমবিটি-২০০০, গোলন্দাজ বহরের জন্য প্রথমবারের মত স্বচালিত কামানসহ বিভিন্ন ধরণের রাডার, পদাতিক বাহিনীর জন্য এপিসি ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম, আর্মি এভিয়েশনের জন্য আধুনিক হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে।
গত বছর আমরা সিলেটে সতের পদাতিক ডিভিশন এবং এর অধীনস্থ একটি পদাতিক ব্রিগেড সদর ও দু’টি পদাতিক ব্যাটালিয়নের উদ্বোধন করেছি। 
পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য আরও ২টি পদাতিক ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন সমন্বয়ে নতুন একটি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
সেনাবাহিনীর সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় অব্যাহত রেখেছি। পাশাপাশি ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। 
এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে Air Defence Regiment প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে ২৫২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স’ নির্মাণ। 
নৌবাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দুটি নতুন করভেট, অত্যাধুনিক মিসাইল ও ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেমসহ ২টি লার্জ পেট্রোল ক্রাফট, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ, অটোম্যাট মিসাইল এবং সারফেস টু এয়ার মিসাইল এবং রাডার ও ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম সংগ্রহ করা হয়েছে।
বিমান বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরণের ভৌত, অবকাঠামোগত ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চীন ও রাশিয়া থেকে জঙ্গীবিমান ও হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে। 
এছাড়া, ৩৫২ জন জনবল সংবলিত ১টি Short Range Air Defence ইউনিট গঠন এবং কক্সবাজারে একটি পূর্ণাঙ্গ নূতন ঘাঁটি স্থাপন করা হচ্ছে। 
বিমান বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটসমূহের যথাযথ তত্ত্ববধান ও সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ‘‘বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিকেল সেন্টার’’ স্থাপন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় কার্তুজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন সুবিধা সংবলিত ১৮০টি বিভিন্ন ধরণের আধুনিক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
শান্তিরক্ষা মিশনে অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছেন। জাতিসংঘ মিশন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী Troops Contributing দেশ হিসাবে বর্তমানে ২য় স্থানে অবস্থান করছে।  
জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে এ পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ২৬ হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা আয় হয়েছে।
দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ, পরিবেশ, দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) কাজ করে যাচ্ছে। 
স্পারসো উপগ্রহ চিত্রের সহায়তায় সমুদ্রসীমায় আমাদের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করেছে যা আমাদের সমুদ্রজয়ে বিশেষ অবদান রেখেছে।
বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর ১৮১ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়ে আধুনিক ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন এবং দামালকোট, মিরপুর, ঢাকাতে একটি করে ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। সারাদেশে ইতোমধ্যে ৬টি স্থায়ী গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৩৫টি পর্যবেক্ষণাগারের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়নের কাজ চলছে। প্রায় ২৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয়ে পঞ্চগড়, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কিশোরগঞ্জ এবং কক্সবাজারে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।
দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনের লক্ষ্যে ৪৩ কোটি ৪২ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। 
প্রিয় সহকর্মীগণ,
আমাদের বাস্তবানুগ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্জিত হয়েছে দৃশ্যমান সাফল্য ও অগ্রগতি। 
২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১১ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। ২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। রেকর্ড ৭ হাজার ৫৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়েছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। 
সাধারণ মানুষ এসব অর্জনের ফল পেতে শুরু করেছে। মাথা পিছু আয় ১০৪৪ ডলার হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। 
বঙ্গবন্ধু একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধ  সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য আমাদের সবাইকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। আমি আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


